
To the halaqa speakers: এই ডকুমেন্টে আমরা প্রত্যেক আয়াতের জন্য ৩টা তাফসীর থেকে ব্যাখ্যা সংযোজন
করেছি। যাতে সহজেই একটি আয়াতের বিভিন্ন তাফসীরের ব্যাখ্যা এক জায়গা থেকে পড়া যায়। যাকে যে আয়াত এসাইন
করা হয়, সেই আয়াত সমহূের ৩ তাফসীরের একটা সামারি করার অনরুোধ রইল। অবশ্যই আপনি এই তিন তাফসীরের
বাইরে অন্য তাফসীরের রেফারেন্সও নিয়ে আসতে পারেন। হালাকার পক্ষ থেকে সব তাফসীর এক সাথে সংকলন করে
দেয়া কষ্টসাধ্য।

To Everyone else: বাকি সবাই সমূ্পর্ণ তাফসীর অন্তত একবার পড়ার চেষ্টা করি। প্রতিদিন ১-২ আয়াত করে পড়লে
সমূ্পর্ণ তাফসীর কয়েক দিনে শেষ করা সম্ভব হবে। সেই সাথে  হালাকার শেষ অংশে : open discussion, Q&A এ
অংশগ্রহণ  করতে পারি।
—----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

আল মমুিননূ (1--11)

Step 1: সহীহ তেলাওয়াত:

﷽

﴾ مِنُونَأَفْلَحَقَدْ الْمُؤْ

تِهِمْ خَاشِعُونَ﴾ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَا

وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ﴾

كَاةِ فَاعِلوُنَ﴾ وَالَّذِينَ هُمْ للِزَّ

وَالَّذِينَ هُمْ لفِرُُوجِهِمْ حَافِظُونَ﴾

هُمْ غَيْرُ مَلوُمِينَ﴾ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّ

ئِكَ هُمُ الْعَادُونَ﴾ أُولَٰ لكَِ فَ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰ

لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ﴾ وَالَّذِينَ هُمْ 

وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ﴾

ئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ﴾ أُولَٰ

الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالدُِونَ﴾



Step 2: সরল অনবুাদ:

1. নিশ্চিতভাবে সফলকাম হয়েছে ম’ুমিনরা (Successful indeed are the believers).

2. যারাঃ নিজেদের নামাযে বিনয়াবনত  হয় (those who humble themselves in prayer;)

3. বাজে কাজ থেকে দরূে থাকে ৷ / ( যারা অসার ক্রিয়াকলাপ কথাবার্ত া হতে বিরত থাকে) (those who

avoid idle talk;) ৷

4. যাকাতের পথে সক্রিয় থাকে । / (যারা রীতিমত যাকাত প্রদান করে।) (those who pay alms-tax)

৷

5. নিজেদের লজ্জাস্থানের হেফাজত করে (those who guard their chastity) ৷

6. নিজেদের স্ত্রীদের ও অধিকারভুক্ত বাঁদীদের ছাড়া, এদের কাছে (হেফাজত না করলে) তারা তিরষৃ্কত হবে

না, (Except from their wives or those their right hands possess,1 for indeed, they

will not be blamed) ৷

7. তবে যারা এর বাইরে আরো কিছু চাইবে তারাই হবে সীমালংঘনকারী, (but whoever seeks

beyond that are the transgressors;) ৷

8. নিজেদের আমানত ও প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে (And they who are to their trusts and their

promises attentive) ৷

9. এবং নিজেদের নামাযগুলো রক্ষণাবেক্ষণ করে। / (যারা নিজেদের নামায সমহূের ব্যাপারে যত্নবান হয়।

) (and those who are ˹properly˺ observant of their prayers.) ৷

10.তারাই এমন ধরনের উত্তরাধিকারী যারা নিজেদের উত্তরাধিকার হিসেবে ফিরদাউস  লাভ করবে

(Those are the inheritors) ৷

11. এবং সেখানে তারা থাকবে চিরকাল ৷ (Paradise as their own. They will be there forever.)

Step 3: নামকরণ: প্রথম আয়াত  থেকে সূরার নাম গৃহীত হয়েছে । সূরাটির এই বিশেষ নামই এর মধ্যে কি বিষয়
নিয়ে আলোচনা করা হবে তার দিকে ইঙ্গিত করছে।

Step 4: নাযিলের সময়-কাল: বর্ণনাভংগী ও বিষয়বস্তু উভয়টি থেকে জানা যায়, এ সূরাটি মক্কী যুগের মাঝমাঝি
সময় নাযিল হয় । প্রেক্ষাপটে পরিষ্কার অনভুব করা যায় যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলইহি ওয়া সাল্লাম ও কাফেরদের মধ্যে
ভীষণ সংঘাত চলছে । কিন্তু তখনো কাফেরদের নির্যাতন নিপীড়ন চরমে পৌঁছে যায়নি । ৭৫-৭৬ আয়াত থেকে পরিষ্কার
সাক্ষ পাওয়া যায় যে, মক্কী যুগের মধ্যভাগে আরবে যে ভয়াবহ দরু্ভি ক্ষ দেখা দিয়েছিল বলে নির্ভ রযোগ্য বর্ণনা থেকে জানা
যায় ঠিক সে সময়ই এ সূরাটি নাযিল হয় । উরওয়াহ ইবনে যুবাইরের একটি বর্ণনা থেকে জানা যায়, এ সূরা নাযিল
হওয়ার আগেই হযরত উমর (রা) ইসলাম গ্রহন করেছিলেন । তিনি আবদরু রহমান ইবনে আবদলু কারীর বরাত দিয়ে
হযরত উমরের (রা) এ উক্তি উদ্বতৃ করেছেন যে, এ সূরাটি তাঁর সামনে নাযিল হয় । অহী নাযিলের সময় নবী সাল্লাল্লাহু
আলাইহি ওয়া সাল্লামের অবস্থা কি রকম হয় তা তিনি স্বচক্ষেই দেখেছিলেন এবং এ অবস্থা অতিবাহিত হবার পর নবী (সা)



বলেন, এ সময় আমার ওপর এমন দশটি আয়াত নাযিল হয়েছে যে, যদি কেউ সে মানদন্ডে পুরোপুরি উতরে যায় তাহলে
সে নিশ্চিত জান্নাতে প্রবেশ করবে । তারপর তিনি এ সূরার প্রাথমিক আয়াতগুলো শোনান ।

Step 5: সূরার কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তু/ আলোচ্য বিষয়:
তাফহীম: "নিশ্চিতভাবেই সফলতা লাভ করেছে"৷ এ শব্দগুলো দিয়ে বাক্য শুরু করার গুঢ় তাৎপর্য বঝুতে হলে যে
পরিবেশে এ ভাষণ দেয়া হচ্ছিল তা চোখের সামনে রাখা অপরিহার্য ৷ তখন একদিকে ছিল ইসলামী দাওয়াত বিরোধী
সরদারবনৃ্দ ৷ তাদের ব্যবসা-বাণিজ্য উন্নতির পর্যায়ে ছিল৷ তাদের কাছে ছিল প্রচুর ধন-দওলত ৷ বৈষয়িক সমদৃ্ধির
যাবতীয় উপাদান তাদের হাতের মঠুোয় ছিল ৷ আর অন্যদিকে ছিল ইসলামী দাওয়াতের অনসুারীরা ৷ তাদের অধিকাংশ
তো আগে থেকেই ছিল গরীব ও দরু্দশাগ্রস্ত ৷ কয়েকজনের অবস্থা সচ্ছল থাকলেও অথবা কাজ - কারবারের ক্ষেত্রে তারা
আগে থেকেই সফলকাম থাকলেও সর্বব্যাপী বিরোধীতার কারণে তাদের অবস্থাও এখন খারাপ হয়ে গিয়েছিলো৷ এ অবস্থায়
যখন ''নিশ্চিতভাবেই ম'ুমিনরা সফলকাম হয়েছে'' বাক্যাংশ দিয়ে বক্তব্য শুরু করা হয়েছে তখন এ থেকে আপনা আপনি এ
অর্থ বের হয়ে এসেছে যে, তোমাদের সাফল্য ও ক্ষতির মানদন্ড ভুল, তোমাদের অনমুান ত্রুটিপূর্ণ, তোমাদের দষৃ্টি
দরূপ্রসারী নয়, তোমাদের নিজেদের যে সাময়িক ও সীমিত সমদৃ্ধিকে সাফল্য মনে করছো তা আসল সাফল্য নয়, তা হচ্ছে
ক্ষতি এবং মহুাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যে অনসুারীদেরকে তোমরা ব্যর্থ ও অসফল মনে করছো তারাই
আসলে সফলকাম ও সার্থক ৷ এ সত্যের দাওয়াত গ্রহণ করে তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি বরং তারা এমন জিনিস লাভ করেছে যা
তাদেরকে দনুিয়া ও আখেরাত উভয় জায়গায় স্থায়ী সমদৃ্ধি দান করবে৷ আর ওকে প্রত্যাখান করে তোমরা আসলে
ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে৷ এর খারাপ পরিণতি তোমরা এখানেও দেখবে এবং দনুিয়ার জীবনকাল শেষ করে পরবর্তী জীবনেও
দেখতে থাকবে৷

এ হচ্ছে এ সূরার কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তু ৷ এ সূরার সমগ্র ভাষণ শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এ বক্তব্যটিকে মনের মধ্যে বদ্ধমলূ করে
দেবার জন্য উপস্থাপন করা হয়েছে ৷

ফি যিলালিল কুরআন: সুরাটিকে প্রধানত ৪ টি অংশ ভাগ করে ঈমানদারদের ৪ টি অবস্থার প্রতি দষৃ্টি আকর্ষণ করা
হয়েছে।

প্রথম পর্যায়ে মমুিনদের কৃতকার্য হওয়ার জরুরি শর্ত াবলী উল্লেখ করতে গিয়ে বলা হয়েছে :

"অবশ্যই মমুিনরা কৃতকার্য হবে" ....

এ কথা ঘোষণা দেয়ার পর তাদের যে সব গুণাবলী থাকা দরকার সেগুলো উল্লেখ করা হয়েছে। বলা হয়েছে এসব গুন্
থাকলে অবশ্যই তারা কৃতকার্য হবে। তাদের জন্য কৃতকার্য হওয়া বাধ্যতামলূক করে দেয়া হয়েছে। একথাগুলো বলতে
গিয়ে বলা হয়েছে যে, মানষুের নিজেদের মধ্যে এবং গোটা পরিবেশে ঈমানের এসব প্রমান থাকতে হবে।

Step 6: শাব্দিক অর্থ ও ব্যাখ্যা:

Verse 1:

مِنُونَ﴾ قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْ
নিশ্চিতভাবে সফলকাম হয়েছে ম’ুমিনরা A (Successful indeed are the believers).

قدْ শব্দটা تحْقيِق তথা দঢ়ৃতা সূচক।



حُُ فَلَا থেকে أَفْلَحَ শব্দটি এসেছে। যার অর্থ সফল হওয়া এবং অনাকাঙ্কিত বিষয় থেকে রক্ষা পাওয়া। ফালাহ

মানে সাফল্য ও সমদৃ্ধি ৷ এটি ক্ষতি, ঘাটতি , লোকসান ও ব্যর্থতার বিপরীত অর্থবোধক শব্দ৷

তাফহীম:
A.
مِنُونَ الْمُؤْ ম'ুমিনরা বলতে এমন লোকদেরকে বঝুানো হয়েছে যারা মহুাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের

দাওয়াত গ্রহণ করেছে, তাঁকে নিজেদের নেতা ও পথপ্রদর্শক বলে মেনে নিয়েছে এবং তিনি জীবন যাপনের যে

পদ্ধতি পেশ করেছেন তা অনসুরণ করে চলতে রাজি হয়েছে ৷

"নিশ্চিতভাবেই সফলতা লাভ করেছে"৷ এ শব্দগুলো দিয়ে বাক্য শুরু করার গুঢ় তাৎপর্য বঝুতে হলে যে

পরিবেশে এ ভাষণ দেয়া হচ্ছিল তা চোখের সামনে রাখা অপরিহার্য ৷ তখন একদিকে ছিল ইসলামী দাওয়াত

বিরোধী সরদারবনৃ্দ ৷ তাদের ব্যবসা-বাণিজ্য উন্নতির পর্যায়ে ছিল৷ তাদের কাছে ছিল প্রচুর ধন-দওলত ৷

বৈষয়িক সমদৃ্ধির যাবতীয় উপাদান তাদের হাতের মঠুোয় ছিল ৷ আর অন্যদিকে ছিল ইসলামী দাওয়াতের

অনসুারীরা ৷ তাদের অধিকাংশ তো আগে থেকেই ছিল গরীব ও দরু্দশাগ্রস্ত ৷ কয়েকজনের অবস্থা সচ্ছল

থাকলেও অথবা কাজ - কারবারের ক্ষেত্রে তারা আগে থেকেই সফলকাম থাকলেও সর্বব্যাপী বিরোধীতার কারণে

তাদের অবস্থাও এখন খারাপ হয়ে গিয়েছিলো৷ এ অবস্থায় যখন ''নিশ্চিতভাবেই ম'ুমিনরা সফলকাম হয়েছে''

বাক্যাংশ দিয়ে বক্তব্য শুরু করা হয়েছে তখন এ থেকে আপনা আপনি এ অর্থ বের হয়ে এসেছে যে, তোমাদের

সাফল্য ও ক্ষতির মানদন্ড ভুল, তোমাদের অনমুান ত্রুটিপূর্ণ, তোমাদের দষৃ্টি দরূপ্রসারী নয়, তোমাদের নিজেদের

যে সাময়িক ও সীমিত সমদৃ্ধিকে সাফল্য মনে করছো তা আসল সাফল্য নয়, তা হচ্ছে ক্ষতি এবং মহুাম্মাদ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যে অনসুারীদেরকে তোমরা ব্যর্থ ও অসফল মনে করছো তারাই আসলে

সফলকাম ও সার্থক ৷ এ সত্যের দাওয়াত গ্রহণ করে তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি বরং তারা এমন জিনিস লাভ করেছে

যা তাদেরকে দনুিয়া ও আখেরাত উভয় জায়গায় স্থায়ী সমদৃ্ধি দান করবে৷ আর ওকে প্রত্যাখান করে তোমরা

আসলে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে৷ এর খারাপ পরিণতি তোমরা এখানেও দেখবে এবং দনুিয়ার জীবনকাল শেষ করে

পরবর্তী জীবনেও দেখতে থাকবে৷

এ হচ্ছে এ সূরার কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তু ৷ এ সূরার সমগ্র ভাষণ শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এ বক্তব্যটিকে মনের মধ্যে

বদ্ধমলূ করে দেবার জন্য উপস্থাপন করা হয়েছে৷

ইবনে কাসীর:
আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, রসূল (স) বলেন আল্লাহ তায়ালা একটি বড় সাদা মকু্তা, একটি লাল ইয়াকুত, ও

একটি সবজু জাবারজাদের ইট দ্বারা "আদন " নামক বেহেস্ত সৃষ্টি করেন। এর গাঁথনুি হল মিশক, কংকর হলো



মকু্তা, এবং উহার ঘাস হল জাফরান। বেহেস্ত সৃষ্টির পর বলা হলো তুমি কথা বল। সে বলে উঠলো أَفْلَحَقَدْ

مِنُونَ ﴾الْمُؤْ

Verse 2:

تِهِمْفيِهُمْالَّذِينَ خَاشِعُونَصَلَا ﴾
যারাঃ নিজেদের B নামাযে বিনয়াবনত C হয় (those who humble themselves in prayer;)

الخثؤع অর্থ অন্তরের একাগ্রতা

তাফহীম:

B. এখান থেকে নিয়ে ৯ আয়াত পর্যন্ত ম'ুমিনদের যে গুণাবলীর কথা বলা হয়েছে তা আসলে ম'ুমিনরা সফলকাম

হয়েছে এ বক্তব্যের সপক্ষে যুক্তিস্বরূপ ৷ অন্য কথায়, বলা হচ্ছে, যেসব লোক এ ধরনের গুণাবলীর অধিকারী

তারা কেনইবা সফল হবেনা ৷ এ গুনাবলী সম্পন্ন লোকেরা ব্যর্থ ও অসফল কেমন করে হতে পারে ৷ তারাই যদি

সফলকাম না হয় তাহলে আর কারা সফলকাম হবে৷

C. মলূ শব্দ হচ্ছে ''খুশ'ূ'৷ এর আসল মানে হচ্ছে করোর সামনে ঝঁুকে পড়া, দমিত বা বশীভূত হওয়া , বিনয় ও

নম্রতা প্রকাশ করা৷ এ অবস্থাটার সম্পর্ক মনের সাথে এবং দেহের বাহ্যিক অবস্থার সাথেও৷মনের খূশ'ূ হচ্ছে,

মানষু কারোর ভীতি, শ্রেষ্ঠত্ব, প্রতাপ ও পরাক্রমের দরুন সন্ত্রস্ত ও আড়ষ্ট থাকবে ৷ আর দেহের খুশ'ূ হচ্ছে, যখন

সে তার সামনে যাবে তখন মাথা নত হয়ে যাবে, অংগ-প্রত্যংগ ঢিলে হয়ে যাবে, দষৃ্টি নত হবে, কন্ঠস্বর নিম্নগামী

হবে এবং কোন জবরদস্ত প্রতাপশালী ব্যক্তির সামনে উপস্থিত হলে মানষুের মধ্যে যে স্বাভাবিক ভীতির সঞ্চার

হয় তার যাবতীয় চিহ্ন তার মধ্যে ফুটে উঠবে ৷ নামাযে খুশ'ূ বলতে মন ও শরীরের এ অবস্থাটা বঝুায় এবং

এটাই নামাযের আসল প্রাণ ৷ হাদীসে বলা হয়েছে, একবার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক ব্যক্তিকে

নামায পড়তে দেখলেন এবং সাথে সাথে এও দেখলেন যে , সে নিজের দাড়ি নিয়ে খেলা করছে ৷ এ অবস্থা দেখে

তিনি বললেন, ---------- "যদি তার মনে খুশ'ূ থাকতো তাহলে তার দেহেও খুশ'ূর সঞ্চার হতো"৷

যদিও খুশ'ূর সম্পর্ক মলূত মনের সাথে এবং মনের খুশ'ূ আপনা আপনি দেহে সঞ্চারিত হয়, যেমন ওপরে

উল্লেখিত হাদিস থেকে এখনই জানা গেলো, তবওু শরীয়াতে নামাযের এমন কিছূ নিয়ম-কাননু নির্ধারিত করে

দেয়া হয়েছে যা একদিকে মনের খুশ'ূ (আন্তরিক বিনয়- নম্রতা) সৃষ্টিতে সাহায্য করে এবং অন্যদিকে খুশ'ূর

হ্রাস-বদৃ্ধির অবস্থায় নামাযের কর্মকান্ডকে কমপক্ষে বাহ্যিক দিক দিয়ে একটি বিশেষ মানদণ্ডে প্রতিষ্ঠিত রাখে৷

এই নিয়ম-কাননুগুলোর মধ্যে একটি হচ্ছে, নামাযী যেন ডানে বামে না ফিরে এবং মাথা উঠিয়ে ওপরের দিকে না

তাকায়, (বড়জোর শুধুমাত্র চোখের কিনারা দিয়ে এদিক ওদিক তাকাতে পারে৷ হানাফী ও শাফেয়ীদের মতে দষৃ্টি

সিজদার স্থান অতিক্রম না করা উচিত৷ কিন্তু মালেকীগণ মনে করেন দষৃ্টি সামনের দিকে থাকা উচিত৷)



নামাযের মধ্যে নড়াচড়া করা এবং বিভিন্ন দিকে ঝঁুকে পড়া নিষিদ্ধ৷ বারবার কাপড় গুটানো অথবা ঝাড়া

কিংবা কাপড় নিয়ে খেলা করা জায়েয নয়৷ সিজদায় যাওয়ার সময় বসার জায়গা বা সিজদা করার জায়গা

পরিষ্কার করার চেষ্টা করতেও নিষেধ করা হয়েছে৷ গর্বিত ভংগীতে খাড়া হওয়া, জোরে জোরে ধমকের সুরে

কুরআন পড়া অথবা কুরআন পড়ার মধ্যে গান গাওয়াও নামাযের নিয়ম বিরোধী ৷ জোরে জোরে আড়মোড়া

ভাংগা ও ঢেকুর তোলাও নামাযের মধ্যে বেআদবী হিসেবে গণ্য৷ তাড়াহুড়া করে টপাটপ নামায পড়ে নেয়াও

ভীষণ অপছন্দনীয়৷ নির্দেশ হচ্ছে, নামাযের প্রত্যেকটি কাজ পুরোপুরি ধীরস্থিরভাবে শান্ত সমাহিত চিত্তে সম্পন্ন

করতে হবে৷ এক একটি াকাজ যেমন রুকূ', সিজদা, দাঁড়ানো বা বসা যতক্ষণ পুরোপুরি শেষ না হয় ততক্ষণ

অন্য কাজ শুরু করা যাবে না৷ নামায পড়া অবস্থায় যদি কোন জিনিস কষ্ট দিতে থাকে তাহলে এক হাত দিয়ে

তা দরূ করে দেয়া যেতে পারে৷ কিন্তু বারবার হাত নাড়া অথবা উভয় হাত একসাথে ব্যবয় হাত এহার করা

নিষিদ্ধ৷

এ বাহ্যিক আদবের সাথে সাথে নামাযের মধ্যে জেনে বঝুে নামাযের সাথে অসংশ্লিষ্ট ও অবান্তর কথা চিন্তা করা

থেকে দরূে থাকার বিষয়টিও খুবই গুরুত্বপূর্ণ৷ অনিচ্ছাকৃত চিন্তা-ভাবনা মনের মধ্যে আসা ও আসতে থাকা

মানষু মাত্রেরই একটি স্বভাবগত দরূ্বলতা৷ কিন্তু মানষুের পূর্ণপ্রচেষ্টা থাকতে হবে নামাযের সময় তার মন যেন

আল্লাহর প্রতি আকৃষ্ট থাকে এবং মখুে সে যা কিছু উচ্চারণ করে মনও যেন তারই আর্জি পেশ করে৷ এ সময়ের

মধ্যে যদি অনিচ্ছাকৃতভাবে অন্য চিন্তাভাবনা এসে যায় তাহলে যখনই মানষুের মধ্যে এর অনভূুতি সজাগ হবে

তখনই তার মনোযোগ সেদিক থেকে সরিয়ে নিয়ে পুনরায় নামাযের সাথে সংযুক্ত করতে হবে৷

ইবনে কাসীর:
আলী ইব্ন তালহা (র) ইব্ন আব্বাস (রাঃ ) হতে তাফসীর করেছেন " যারা নিজ অন্তরে আল্লাহর ভয় পোষণ

করে ধীরস্থির ও একাগ্রতা সহকারে সালাত আদায় করে " ।

মহুাম্মদ ইবনে সীরীন (র) বলেন,  যখন এই আয়াতটি নাজিল হলো তখন থেকে সাহাবাগণ সিজদার  স্থানে চকু্ষ

অবনত রাখিতেন।

সালাতের প্রতি নিবিষ্টতা কেবল তখনই লাভ করা যায়, যখন অন্তর অন্যান্য সকল বিষয় হতে অবসর নিয়ে

সালাতের জন্য নিয়োজিত হয়।

ফী যিলালিল কোরআন:



Verse 3:

وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ﴾
বাজে কাজ থেকে দরূে থাকে,D . / যারা অসার ক্রিয়াকলাপ কথাবার্ত া হতে বিরত থাকে। and who shun

vain talk, and other [nonsense], (Jalalyn)

তাফহীম:
D. মলূে لغو শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে৷ এর মানে এমন প্রত্যেকটি কথা ও কাজ যা অপ্রয়োজনীয়, অর্থহীন ও

যাতে কোন ফল লাভও হয় না৷ যেসব কথায় বা কাজে কোন লাভ হয় না, যেগুলোর পরিণাম কল্যাণকর নয়,

যেগুলোর আসলে কোন প্রয়োজন নেই, যেগুলোর উদ্দেশ্যও ভালো নয়- সেগুলোর সবই ‌‌'বাজে' কাজের

অন্তরভূক্ত৷

مُعْرِضُونَ শব্দের অনবুাদ করেছি 'দরূে থাকে'৷ কিন্তু এতটুকুতে সমূ্পর্ণ কথা প্রকাশ হয় না৷ আয়াতের পূর্ণ

বক্তব্য হচ্ছে এই যে, তারা বাজে কথায় কান দেয় না এবং বাজে কাজের দিকে দষৃ্টি ফেরায় না৷ সে ব্যাপারে

কোন প্রকার কৌতুহল প্রকাশ করে না৷ যেখানে এ ধরনের কথাবার্ত া হতে থাকে অথবা এ ধরণের কাজ চলতে



থাকে সেখানে যাওয়া থেকে দরূে থাকে৷ তাতে অংশগ্রহণ করতে বিরত হয় আর যদি কোথাও তার সাথে

মখুোমখুি হয়ে যায় তাহলে তাকে উপেক্ষা করে এড়িয়ে চলে যায় অথবা অন্ততপক্ষে তা থেকে সম্পর্ক হীন হয়ে

যায়৷

সূরা ফুরকানের ৭২ নম্বর আয়াতে ও আল্লাহ বলেছেন :

وا كِرَامًا وا بِاللَّغْوِ مَرُّ وَإِذَا مَرُّ
''যখন এমন কোন জায়গা দিয়ে তারা চলে যেখানে বাজে কথা হতে থাকে অথবা বাজে কাজের মহড়া চলে তখন

তারা ভদ্রভাবে সে জায়গা অতিক্রম করে চলে যায়৷''

এ ছোট্ট সংক্ষিপ্ত বাক্যটিতে যে কথা বলা হয়েছে তা আসলে ম'ুমিনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ গুণাবলীর অন্তরভুক্ত৷

ম'ুমিন এমন এক ব্যক্তি যার মধ্যে সবসময়ে দায়িত্বানভূুতি সজাগ থাকে সে মনে করে দনুিয়াটা আসলে একটা

পরীক্ষাগৃহ৷ যে জিনিসটিকে জীবন, বয়স, সময় ইত্যাদি বিভিন্ন নামে অভিহিত করা হয়ে থাকে সেটি আসলে

একটি মাপাজোকা মেয়াদ৷ তাকে পরীক্ষা করার জন্য এ সময়-কালটি দেয়া হয়েছে৷ যে ছাত্রটি পরীক্ষার হয়ে

বসে নিজের প্রশ্নপত্রের জবাব লিখে চলছে সে যেমন নিজের কাজকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করে পূর্ণ ব্যস্ততা সহকারে

তার মধ্যে নিজেকে নিমগ্ন করে দেয়৷ সেই ছাত্রটি যেমন অনভুব করে পরীক্ষার এ ঘন্টা ক'টি তার আগামী

জীবনের চূড়ান্ত ভাগ্য নির্ধারণকারী এবং এ অনভূুতির কারণে সে এ ঘন্টাগুলোর প্রতিটি মহুুর্তে নিজের প্রশ্নপত্রের

সঠিক জবাব লেখার প্রচেষ্টায় ব্যয় করতে চায় এবং এগুলোর একটি সেকেন্ডে বাজ কাজে নষ্ট করতে চায় না,

ঠিক তেমনি ম'ুমিনও দনুিয়ার এ জীবনকালকে এমন সব কাজে ব্যয় করে যা পরিণামের দিক দিয়ে কল্যাণকর৷

এমনকি সে খেলাধূলা ও আনন্দ উপভোগের ক্ষেত্রেও এমন সব জিনিস নির্বাচন করে যা নিছক সময় ক্ষেপণের

কারণ হয় না বরং কোন অপেক্ষাকৃত ভালো উদ্দেশ্যপূর্ণ করার জন্য তাকে তৈরী করে৷ তার দষৃ্টিতে সময়

'ক্ষেপণ' করার জিনিস হয় না বরং ব্যবহার করার জিনিস হয় ৷ অন্য কথায়,সময় কাটানোর জিনিস নয়- কাজে

'খাটানোর' জিনিস৷

এ ছাড়াও ম'ুমিন হয় একজন শান্ত-সমাহিত ভারসাম্যপূর্ণ প্রকৃতির অধিকারী এবং পবিত্র-পরিচ্ছন্ন স্বভাব ও সুস্থ

রুচিসম্পন্ন মানষু৷ বেহুদাপনা তার মেজাজের সাথে কোন রকমেই খাপ খায় না৷ সে ফলদায়ক কথা বলতে

পারে, কিন্তু আজেবাজে গল্প মারা তার স্বভাব বিরুদ্ধ৷ সে ব্যাংগ, কৌতুক, ও হালকা পরিহাস পর্যন্ত করতে পারে

কিন্তু উচ্ছল ঠাট্টা-তামাসায় মেতে উঠতে পারে না, বাজে ঠাট্টা -মস্করা ও ভাঁড়ামি বরদাশত করতে পারে না

এবং আনন্দ-ফূর্তি ও ভাঁড়ামির কথাবার্ত াকে নিজের পেশায় পরিণত করতে পারে না৷ তার জন্য তো এমন

ধরনের সমাজ হয় একটি স্থায়ী নির্যাতন কক্ষ বিশেষ, যেখানে কারো কান কখনো গালি-গালাজ, পরনিন্দা,

পরচর্চ া, অপবাদ, মিথ্যা কথা, কুরুচিপূর্ণ গান-বাজনা ও অশ্লীল কথাবার্ত া থেকে নিরাপদ থাকে না৷ আল্লাহ



তাকে জান্নাতের আশা দিয়ে থাকেন তার একটি অন্যতম নিয়ামত তিনি এটাই বর্ণনা করেছেন যে, ----- ‍‍‍''

সেখানে তুমি কোন বাজে কথা শুনবে না৷''

ইবনে কাসীর:

ফী যিলালিল কোরআন:





Verse 4:

كَاةِ فَاعِلوُنَ﴾ ﴿وَالَّذِينَ هُمْ للِزَّ
যাকাতের পথে সক্রিয় থাকে (those who pay alms-tax)

তাফহীম:
'' যাকাত দেয়া'' ও ''যাকাতের পথে সক্রিয় থাকার' মধ্যে অর্থের দিক দিয়ে বিরাট ফারাক আছে৷

একে উপেক্ষা করে উভয়কে একই অর্থবোধক মনে করা ঠিক নয়৷ এটা নিশ্চয় গভীর তাৎপর্যবহ যে, এখানে

ম'ুমিনদের গুণাবলী বর্ণনা করতে গিয়ে ----- এর সর্বজন পরিচিত বর্ণনাভংগী পরিহার করে ----- এর অপ্রচলিত

বর্ণনা পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছে৷



আরবী ভাষায় যাকাত শব্দের দ'ুটি অর্থ হয়৷ একটি হচ্ছে ''পবিত্রতা-পরিচ্ছন্নতা তথা পরিশুদ্ধি'' এবং দ্বিতীয়টি

''বিকাশ সাধন''- কোন জিনিসের উন্নতি সাধনে যেসব জিনিস প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায় সেগুলো দরূ করা এবং

তার মৌলি উপাদান ও প্রাণবস্তুকে বিকশিত ও সমদৃ্ধ করা ৷ এ দ'ুটি অর্থ মিলে যাকাতের পূর্ণ ধারণাটি সৃষ্টি হয়৷

তারপর এ শব্দটি ইসলামী পরিভাষায় পরিণত হলে এর দ'ুটি অর্থ প্রকাশ হয়৷ এক, এমন ধন-সম্পদ যা পরিশুদ্ধ

করার উদ্দেশ্যে বের করা হয়৷ দইু, পরিশুদ্ধ করার মলূ কাজটি ৷ যদি ----- বলা হয় তাহলে এর অর্থ হবে, তারা

পরিশুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে নিজেদের সম্পদের একটি অংশ দেয় বা আদায় করে৷ এভাবে শুধুমাত্র সম্পদ দেবার

মধ্যেই ব্যাপারটি সীমাবদ্ধ হয়ে যায়৷ কিন্তু যদি ----- বলা হয় তাহলে এর অর্থ হবে, তারা পরিশুদ্ধ করার কাজ

করে এবং এ অবস্থায় ব্যাপারটি শুধুমাত্র আর্থিক যাকাত আদায় করার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে না বরং আত্মার

পরিশুদ্ধি চরিত্রের পরিশুদ্ধি, জীবনের পরিশুদ্ধি, অর্থের পরিশুদ্ধি ইত্যাদি প্রত্যেকটি দিকের পরিশুদ্ধি পর্যন্ত এর

ব্যাপ্তি ছড়িয়ে পড়বে৷ আর এছাড়াও এর অর্থ কেবলমাত্র নিজেরই জীবনের পরিশুদ্ধি পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকবে না

বরং নিজের চারপাশের জীবনের পরিশুদ্ধি পর্যন্ত বিসৃ্তত হয়ে পড়বে৷ কাজেই অন্য কথায় এ আয়াতের অনবুাদ

হবে তারা পরিশুদ্ধির কার্য সম্পাদনকারী লোক৷'' অর্থাৎ তারা নিজেদেরকেও পরিশুদ্ধ করে এবং অন্যদেরকেও

পরিশুদ্ধ করার দায়িত্ব পালন করে৷ তারা নিজেদের মধ্যে মৌল মানবিক উপাদানের বিকাশ সাধন করে এবং

বাইরের জীবনেও তার উন্নতির প্রচেষ্টা চালাতে থাকে৷ এ বিষয়বস্তুটি কুরআন মজীদের অন্যান্য স্থানেও বর্ণনা

করা হয়েছে৷ যেমন সূরা আ'লায় (14-15) বলা হয়েছে:

ىٰ﴾ ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّ

هِ فَصَلَّىٰ ﴿وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّ
''সফলকাম হয়েছে সে ব্যক্তি যে পবিত্রতা অবলম্বন করেছে এবং নিজের রবের নাম স্মরণ করে নামায পড়েছে৷''

সূরা শামসে বলা হয়েছে:

اهَا﴾ ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّ

اهَ‍ ‍ا﴾﴿وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّ

'' সফলকাম হলো সে ব্যক্তি যে আত্মশুদ্ধি করেছে এবং ব্যর্থ হলো সে ব্যক্তি যে তাকে দলিত করেছে৷''

কিন্তু এ দ'ুটির তুলনায় সংশ্লিষ্ট আয়াতটি ব্যাপক অর্থের অধিকারী৷ কারণ এ দ'ুটি আয়াত শুধুমাত্র আত্মশুদ্ধির

ওপর জোর দেয় এবং আলোচ্য আয়াতটি স্বয়ং শুদ্ধিকর্মের গুরুত্ব বর্ণনা করে আর এ কর্মটির মধ্যে নিজের সত্তা

ও সমাজ জীবন উভয়েরই পরিশুদ্ধি শামিল রয়েছে৷
ইবনে কাসীর:



ফী যিলালিল কোরআন:



Verse 5:

وَالَّذِينَ هُمْ لفِرُُوجِهِمْ حَافِظُونَ﴾

নিজেদের লজ্জাস্থানের হেফাজত করে (those who guard their chastity)
তাফহীম:
এর দ'ুটি অর্থ হয়৷ এক, নিজের দেহের লজ্জাস্থানগুলো ঢেকে রাখে৷ অর্থাৎ উলংগ হওয়া থেকে নিজেকে রক্ষা করে এবং
অন্যের সামনে লজ্জাস্থান খোলে না৷ দইু, তারা নিজেদের সততা ও পবিত্রতা সংরক্ষণ করে৷ অর্থাৎ যৌন স্বাধীনতা দান
করে না এবং কামশক্তি ব্যবহারের ক্ষেত্রে লাগামহীন হয় না৷

ফী যিলালিল কোরআন:









Verse 6:
هُمْ غَيْرُ مَلوُمِينَ﴾ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّ

নিজেদের স্ত্রীদের ও অধিকারভুক্ত বাঁদীদের ছাড়া, এদের কাছে (হেফাজত না করলে) তারা তিরষৃ্কত হবে না,

(Except from their wives or those their right hands possess,1 for indeed, they will not be

blamed)

Verse 7:
ئِكَ هُمُ الْعَادُونَ﴾ أُولَٰ لكَِ فَ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰ

তবে যারা এর বাইরে আরো কিছু চাইবে তারাই হবে সীমালংঘনকারী, (but whoever seeks beyond that

are the transgressors;)

তাফহীম:
এটি একটি প্রাসংগিক বাক্য৷ ''লজ্জাস্থানের হেফাজত করে'' বাক্যাংশটি থেকে যে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয় তা দরূ করার

জন্য এ বাকটি বলা হয়েছে৷ দনুিয়াতে পূর্বেও একথা মনে করা হতো এবং আজো বহু লোক এ বিভ্রান্তিতে ভুগছে

যে, কামশক্তি মলূত একটি খারাপ জিনিস এবং বৈধ পথে হলেও তার চাহিদা পূরণ করা সৎ ও আল্লাহর প্রতি

অনগুত লোকদের জন্য সংগত নয়৷ যদি কেবল মাত্র ''সফলতা লাভকারী ম'ুমিনরা নিজেদের লজাস্থানের

হেফাজত করে'' এতটুকু কথা বলেই বাক্য খতম করে দেয়া হতো তাহলে এ বিভ্রান্তিটি জোরদার হয়ে যেতো৷

কারণ এর এ অর্থ করা যেতে পারতো যে, তারা মালকোঁচা মেরে থাকে, তারা সন্যাসী ও যোগী এবং বিয়ে-শাদীর

ঝামেলায় তারা যায় না৷ তাই একটি প্রাসংগিক বাক্য বাড়িয়ে দিয়ে এ সত্যটি সুস্পষ্ট করে দেয়া হয়েছে যে, বৈধ

স্থানে নিজের প্রবতৃ্তির কামনা পূর্ণ করা কোন নিন্দনীয় ব্যাপার নয়৷ তবে কাম প্রবতৃ্তির সেবা করার জন্য এ বৈধ

পথ এড়িয়ে অন্য পথে চলা অবশ্যই গোনাহর কাজ৷

এ প্রাসংগিক বাক্যটি থেকে কয়েকটি বিধান বের হয়৷ এগুলো সংক্ষেপে এখানে বর্ণনা করা হচ্ছে:

এক: লজ্জাস্থান হেফাজত করার সাধারণ হুকুম থেকে দ'ুধরনের স্ত্রীলোককে বাদ দেয়া হয়েছে৷ এক, স্ত্রী৷ দইু

----------৷ স্ত্রী (-----) শব্দটি আরবী ভাষার পরিচিত ব্যবহার এবং স্বয়ং কুরআনের সুস্পষ্ট বক্তব্য অনযুায়ী

কেবলমাত্র এমনসব নারী সম্পর্কে বলা হয় যাদেরকে যথারীতি বিবাহ করা হয়েছে এবং আমাদের দেশে প্রচলিত

''স্ত্রী'' শব্দটি এরি সমার্থবোধক৷ আর ----------- বলতে যে বাঁদী বঝুায় আরবী প্রবাদ ও কুরআনের ব্যবহার

উভয়ই তার সাক্ষী৷ অর্থাৎ এমন বাঁদী যার ওপর মানষুের মালিকানা অধিকার আছে৷ এভাবে এ আয়াত

পরিষ্কার বলে দিচ্ছে বিবাহিতা স্ত্রীর ন্যায় মালিকানাধীন বাঁদীর সাথেও যৌন সম্পর্ক স্থাপন করা বৈধ্য এবং

বৈধতার ভিত্তি বিয়ে নয় বরং মালিকানা৷ যদি এ জন্যও বিষেয় শর্ত হতো তাহলে একে স্ত্রী থেকে আলাদা করেও

বর্ণনা করার প্রয়োজন ছিল না৷ কারণ বিবাহিত হলে সে ও স্ত্রীর পর্যায়ভূক্ত হতো৷ বর্ত মানকালের কোন কোন

মফুাসসির যারা বাঁদীর সাথে যৌন সম্ভোগ স্বীকার করেননি৷ তারা সূরা নিসার (২৫ আয়াত) ----- আয়াতটি



থেকে যুক্তি আহরণ করে একথা প্রমাণ করতে চান যে, বাঁদীর সাথে যৌন সম্ভোগও কেবলমাত্র বিয়ের মাধ্যমেই

করা যেতে পারে৷ কারণ সেখানে হুকুম দেয়া হয়েছে, যদি আর্থিক দরুবস্থার কারণে তোমরা কোন স্বাধীন

পরিবারের মেয়েকে বিয়ে করার ক্ষমতা না রাখো তাহলে কোন বাঁদীকে বিয়ে করো৷ কিন্তু এসব লোকের একটি

অদু্ভত বৈশিষ্ট লক্ষ করার মতো৷ এরা একই আয়াতের একটি অংশকে নিজেদের উদ্দেশ্যের পক্ষে লাভজনক

দেখতে পেয়ে গ্রহণ করে নেন, আবার সে একই আয়াতের যে অংশটি এদের উদ্দেশ্যে বিরোধী হয় তাকে জেনে

বঝুে বাদ দিয়ে দেন৷ এ আয়াতে বাঁদীদেরকে বিয়ে করার নির্দেশ যেসব শব্দের মাধ্যমে দেয়া হয়েছে সেগুলো হচ্ছে

:

''কাজেই এ বাঁদীদের সাথে বিবাহ বন্ধণে আবব্ধ হয়ে যাও এদের অভিভাবকদের অনমুতিক্রমে এবং এদেরকে

পরিচিত পদ্ধতিতে মোহরানা প্রদান করো৷'' এ শব্দগুলো পরিষ্কার বলে দিচ্ছে, এখানে বাঁদীর মালিকের বিষয়

আলোচনার বিষয়বস্তু নয় বরং এমন ব্যক্তির বিষয় এখানে আলোচনা করা হচ্ছে, যে স্বাধীন মেয়ে বিয়ে করার

ব্যয় ভার বহন করার ক্ষমতা রাখে না এবং এ জন্য অন্য কোন ব্যক্তির মালিকানাধীন বাঁদীকে বিয়ে করতে

চায়৷ নয়তো যদি নিজেরই বাঁদীকে বিয়ে করার ব্যাপার হয় তাহলে তার এ ''অভিভাবক'' কে হতে পারে যার

কাছ থেকে তার অনমুতি নেবার প্রয়োজন হয়? কিন্তু কুরআনের সাথে কৌতুককারীরা কেবলমাত্র ------ কে

গ্রহণ করেন অথচ তার পরেই যে ----- এসেছে তাকে উপেক্ষা করেন৷ তাছাড়াও তারা একটি আয়াতের এমন

অর্থ বের করেন যা একই বিষয়বস্তু সম্পর্কি ত কুরআনের অন্যান্য আয়াতের সাথে সংঘর্ষশীল৷ কোন ব্যক্তি যদি

নিজের চিন্তাধারার নয় বরং কুরআন মজীদের অনসুরণ করতে চায় তাহলে তাকে অবশ্যি সূরা নিসার ৩-৩৫,

সূরা আহযাবের ৫০-৫২ এবং সূরা মা'আরিজের ৩০ আয়াতকে সূরা মমুিননূের এ আয়াতের সাথে মিলিয়ে পড়তে

হবে৷ এভাবে সে নিজেই এ ব্যাপারে কুরআনের বিধান কি তা জানতে পারবে৷ ( এ বিষয়ে আরো বেশী বিস্তারিত

জানতে হলে পড়ুন তাফহীমলু কুরআন, সূরা নিসা, ৪৪টীকা; তাফহীমাত (মোদদূী রচনাবলী) ২য় খণ্ড ২৯০ থেকে

৩২৪ পৃ: এবং রাসায়েল ও মাসায়েল ১ম খণ্ড, ২৪ থেকে ৩৩৩ পৃষ্ঠা)

দইু: ---------- বাক্যাংশে ----- শব্দটি একথা সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করে দেয় যে, এ আনসুংগিক বাক্যে আইনের যে

ধারা বর্ণনা করা হচ্ছে তার সম্পর্ক শুধু পুরুষদের সংগে ৷ বাকি ----- থেকে নিয়ে ----- পর্যন্ত পুরো

আযাতটিতেই সর্বনাম পুং লিঙ্গে বর্ণিত হওয়া সত্ত্বেও পুরুষ ও নারী উভয়েই শামিল রয়েছে৷ কারণ আরবী

ভাষায় পুরুষ ও নারীর সমষ্টির কথা যখন বলা হয় তখণ সর্বনামের উল্লেখ পুং লিংগেই করা হয়৷ কিন্তু এখানে

---------- এর হুকুমের বাইরে রেখে ----- শব্দ ব্যবহার করার মাধ্যমে একথা সুস্পষ্ট করে দেয়া হয়েছে যে, এ

ব্যক্তিক্রমটি পুরুষদের জন্য, মেয়েদের জন্য নয়৷ যদি ''এদের কাছে'' না বলে ''এদের থেকে '' হেফাজত না করলে

তাদেরকে নিন্দনীয় নয় বলা হতো, তাহলে অবশ্যই এ হুকুমটিও নারী ও পুরুষ উভয়ের জন্য কার্যকর হতে

পারতো৷ এ সূক্ষ্ম বিষয়টি না বঝুার কারণে হযরত উমরের (রা) যুগে জনৈকা মহিলা তাঁর গোলামের সাথে যৌন

সম্ভোগ করে বসেছিলেন৷ সাহাবায়ে কেরামের মজলিসে শরূায় যখন তাঁর বিষয়টি পেশ হলো তখন সবাই এক



বাক্যে বললেন : ---------- অর্থাৎ ''সে আল্লাহর কিতাবের ভুল অর্থ গ্রহণ করেছে৷ '' এখানে কারো মনে যেন এ

সন্দেহ সৃষ্টি না হয় যে, এ ব্যতিক্রম যদি শুধুমাত্র পুরুষদের জন্য হয়ে থাকে তাহলে স্ত্রীদের জন্য তাদের স্বামীরা

কেমন করে হালাল হলো? এ সন্দেহটি সঠিক না হবার কারণ হচ্ছে এই যে, যখন স্ত্রীদের ব্যাপারে স্বামীদেরকে

পুরুষাংগ হেফাজত করার হুকুমের বাইরে রাখা হয়েছে তখন নিজেদের স্বামীদের ব্যাপারে স্ত্রীরা আপনা আপনিই

এ হুকুমের বাইরে চলে গেছে৷ এরপর তাদের জন্য আর আলাদা সুস্পষ্ট বক্তব্যের প্রয়োজন থাকেনি৷ এভাবে এ

ব্যক্তিক্রমের হুকুমের প্রভাব কার্যত শুধুমাত্র পুরুষ ও তার মালিকানাধীন নারী পর্যন্তই সামীবদ্ধ হয়ে যায় এবং

নারীর জন্য তার গোলামের সাথে দৈহিক সম্পর্ক হারাম গণ্য হয়৷ নারীর জন্য এ জিনিসটি হারাম গণ্য করার

কারণ হচ্ছে এই যে, গোলাম তার প্রবতৃ্তির কামনা পূর্ণ করতে পারে কিন্তু তার ও তার গৃহের পরিচালকা হতে

পারে না এবং এর ফলে পারিবারিক জীবনের সংযোগ ও শংৃখলা ঢিলা থেকে যায়৷

তিন: ''তবে যারা এর বাইরে আরো কিছু চাইবে তারাই হবে সীমালংঘণকারী''-এ বাক্যটি ওপরে উল্লেখিত দ'ুটি

বৈধ আকার ছাড়া যিনা বা সমকাম অথবা পশু-সংগম কিংবা কাম প্রবতৃ্তি চরিতার্থ করার জন্য অন্য যাই কিছু

হোক না কেন সবই হারাম করে দিয়েছে৷ একমাত্র হস্তমৈথনুের (Masturbation) ব্যাপারে ফকীহগণের মধ্যে

মতবিরোধ আছে৷ ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল একে জায়েয গণ্য করেন৷ ইমাম মালেক ও ইমাম শাফেঈ একে

চূড়ান্ত হারা বলেন৷ অন্যদিকে হানাফীদের মতে যদিও এটি হারাম তবওু তারা বলেন, যদি চরম মহূুর্তে কখনো

কখনো এ রকম কাজ করে বসে তাহলে আশা করা যায় তা মাফ করে দেয়া হবে৷

চার: কোন কোন মফুাসসির মতুা' বিবাহ হারাম হবার বিষয়টিও এ আয়াত থেকে প্রমাণ করেছেন৷ তাঁদের যুক্তি

হচ্ছে, যে মেয়েকে মতুা' বিয়ে করার হয় সে না স্ত্রীর পর্যায়ভুক্ত, না বাঁদীর৷ বাঁদী তো সে নয় একথা সুস্পষ্ট,

আবার স্ত্রীও নয়৷ কারণ স্ত্রীর মর্যাদা লাভ করার জন্য যতগুলো আইনগত বিধান আছে তার কোনটাই তার

ওপর আরোপিত হয় না৷ সে পুরুষের উত্তরধিকারী য় না, পুরুষও তার উত্তরাধিকারী হয় না৷ তার জন্য ইদ্দত

নেই, তালাকও নেই, খোরপোশ নেই এবং ঈলা, যিহার ও লি'আন ইত্যাদি কোনটিই নেই৷ বরং সে চার স্ত্রীর

র্নিধারিত সীমানার বাইরে অবস্থান করছে কাজেই সে যখন ''স্ত্রী'' ও ''বাঁদী'' কোনটার সংজ্ঞায় পড়ে না তখন

নিশ্চয়ই সে 'এর বাইরে আরো কিছু'র মধ্যে গণ্য হবে৷ আর এ আরো কিছু যারা চায় তাদেরকে কুরআন

সীমালংঘনকারী গণ্য করেছে৷ এ যুক্তিটি অনেক শক্তিশালী৷ তবে এর মধ্যে একটি দরূ্বলতার দিকও আছে৷ আর

এ দরূ্বলতাটি হচ্ছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মতুা' হারামহবার শেষ ও চূড়ান্ত ঘোষণা দেন মক্কা

বিজয়ের বছরে৷ এর পূর্বে অনমুতির প্রমাণ সহী হাদীসগুলোতে পাওয়া যায়৷ যদি একথা মেনে নেয়া যে, মতুা'

হারাম হবার হুকুম কুরআনের এ আয়াতের মধ্যেই এসে গিয়েছিল আর এ আয়াতটির মক্কী হবার ব্যাপারে সবাই

একমত এবং এটি হিজরতের কয়েক বছর আগে নাযিল হয়েছিল, তাহলে কেমন করে ধারণাকরা যেতে পারে যে,

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কা বিজয় পর্যন্ত একে জায়েয রেখেছিলেন? কাজেই একথা বলাই বেশী

নির্ভূ ল যে, মতুা' বিষয়ে কুরআন মজীদের কোন সুস্পষ্ট ঘোষণার মাধ্যেম নয় বরং নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া



সাল্লামের সুন্নাতের মাধ্যমেই হারাম হয়েছে৷ সুন্নাতের মধ্যে যদি এ বিষয়টির সুস্পষ্ট ফায়সালা না থাকতো

তাহলে নিছক এ আয়াতের ভিত্তিতে এর হারাম হোয়ার ফায়সালা দেয়া কঠিন ছিল৷ মতুা'র আলোচনা যখন এসে

গেছে তখন আরো দ'ুটি কথা স্পষ্ট করে দেয়া সংগত বলে মনে হয়৷ এক, এর হারাম হওয়ার বিষয়টি স্বয়ং নবী

সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকেই প্রমাণিত ৷ কাজেই হযরত উমর (রা) একে হারাম করেছেন, একথা বলা

ঠিক নয়৷ হযরত উমর (রা) এ বিধিটির প্রবর্ত ক বা রচয়িতা ছিলেন না বরং তিনি ছিলেন কেবলমাত্র এর

প্রচারক ও প্রয়োগকারী ৷ যেহেতু এ হুকুমটি রসূললূ্লাহ (সা) তার আমলের শেষের দিকে দিয়েছিলেন এবং সাধারণ

লোকদের কাছে এটি পৌছেনি তাই হযরত উমর (রা) এটিকে সাধারণ্যে প্রচার ও আইনের সাহায্য কার্যকরী

করেছিলেন৷ দইু, শীয়াগণ মতুা'কে সর্বতোভাবে ও শর্ত হীনভাবে মবুাহ সাব্যস্ত করার যে নীতি অবলম্বন

করেছেন কুরআন ও সুন্নাতের কোথাও তার কোন অবকাশই নেই৷ প্রথম যুগের সাহাবা, তাবেঈ ও ফকীহদের

মধ্যে কয়েকজন যারা এর বৈধতার সমর্থক ছিলেন তারা শুধুমাত্র অনন্যেপায় অবস্থায় অনিবার্য পরিস্থিতিতে

এবং চরম প্রয়োজনের সময় একে বৈধ গণ্য করেছিলেন ৷ তাদের একজনও একে বিবাহের মতো শর্ত হীন মবুাহ

এবং সাধারণ অবস্থায় অবলম্বনযোগ্য বলেননি৷ বৈধতার প্রবক্তাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী উল্লেখযোগ্য হিসেবে

পেশ করা হয় হযরত ইবনে আব্বাসের (রা) নাম ৷ তিনি নিজের মত এভাবে ব্যক্ত করেছেন :--------------- (এ

হচ্ছে মতৃের মতো, যে ব্যক্তি অনিবার্য ও অনন্যোপায় অবস্থার শিকার হয়েছে তার ছাড়া আর কারোর জন্য বৈধ

নয়৷)আবার তিনি যখন দেখলেন তার এ বৈধতার অবকাশ-দানমলূক ফতোয়া থেকে লোকেরা অবৈধ স্বার্থ

উদ্ধার করে যথেচ্ছভাবে মতুা' করতে শুরু করেছে এবং তাকে প্রয়োজনের সময় পর্যন্ত মলুতবী করছে না তখন

তিনি নিজের ফতওয়া প্রত্যাহার করে নিলেন ৷ ইবনে আব্বাস ও তার সমমনা মষু্টিমেয় কয়েকজন তাদের এ মত

প্রত্যাহার করেছিলেন কিনা এ প্রশ্নটি যদি বাদ দেয়াও যায় তাহলে তাদের মত গ্রহণকারীরা বড় জোর

"ইযতিহার''তথা অনিবার্য ও অন্যন্যেপায় অবস্থায় একে বৈধ্য বলতে পারেন ৷ অবাধ ও শর্ত হীন মবুাহ এবং

প্রয়োজন ছাড়াই মতুা' বিবাহ করা এমন কি বিবাহিত স্ত্রীদের উপস্থিতিতেও মতুা-বিবাহিত স্ত্রীদের সাথে যৌন

সম্ভোগ করা এমন একটি সেচ্ছাচার যাকে সুস্থ ও ভারসাম্যপূর্ন রুচিবোধও কোনদিন বরদাশত করেনা ৷ ইসলামী

শরীয়াত ও রসূল বংশোদূ্ভত ইমামদেরকে এর সাথে জড়িত মনে করার তো কোন প্রশ্নই উঠে না ৷ আমি মনে

করি, শীয়াদের মধ্য থেকে কোন ভদ্র ও রুচিবান ব্যক্তিও তার মেয়ের জন্য কেউ বিবাহের পরিবর্তে মতুা'র

প্রস্তাব দেবে এটা বরদাশত করতে পারেনা ৷ এর অর্থ এ দাড়ায় যে, মতুা'র বৈধ্যতার জন্য সমাজে

বারবনিতাদের মতো মেয়েদের এমন একটি নিকৃষ্ট শ্রেণী থাকতে হবে যাদের সাথে মতুা' করার অবাধ সুযোগ

থাকে ৷ অথবা মতুা' হবে শুধুমাত্র গরীবদের কন্যা ও ভগিনীদের জন্য এবং তা থেকে ফাইদা হাসিল করার

অধিকারী হবে সমাজের ধনিক ও সমদৃ্ধশালী শ্রেণীর পুরুষেরা৷ আল্লাহ ও রসূলের শরীয়াত থেকে কি এ ধরনের

বৈষম্যপূর্ন ও ইনসাফবিহীন আইনের আশা করা যেতে পারে? আবার আল্লাহ ও তার রসূল থেকে কি এটাও আশা

করা যেতে পারে যে, তিনি এমন কোন কাজকে মবুাহ করে দেবেন যাকে যে কোন সম্ভ্রান্ত পরিবারের মেয়ে

নিজের জন্য অমর্যাদাকর এবং বেহায়াপনা মনে করে?



Verse 8:
لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ﴾ وَالَّذِينَ هُمْ 

নিজেদের আমানত ও প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে (And they who are to their trusts and their promises

attentive)

তাফহীম:
আমানত শব্দটি বিশ্ব-জাহানের প্রভু অথবা সমাজ কিংবা ব্যক্তি যে আমানত কাউকে সোপর্দ করেছেন তা

সবগুলোর অর্থে ব্যবহৃত হয়৷ আর এমন যাবতীয় চুক্তি প্রতিশ্রুতি ও অংগীকারের অন্তরভুক্ত হয় যা মানষু ও

আল্লাহর মধ্যে অথবা মানষু ও মানষুের মধ্যে কিংবা জাতি ও জাতির মধ্যে সম্পাদিত হয়েছে৷ ম'ুমিনের বৈশিষ্ট

হচ্ছে, সে কখনো আমানতের খেয়ানত করে না এবং কখনো নিজের চুক্তি ও অগীকার ভংগ করে না ৷ নবী

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রায়ই তার ভাষণে বলতেন:

যার মধ্যে আমানতদারীর গুন নেই তার মধ্যে ঈমান নেই এবং যার মধ্যে প্রতিশ্রুতি রক্ষা করার গুন নেই তার

মধ্যে দীনদারী নেই৷ ( বাইহাকী, ঈমানের শাখা-প্রশাখাসমহূ)

রসূললু্লাহ (সা) বলেছেন : চারটি অভ্যাস যার মধ্যে পাওয়া যায় সে নিখাদ মনুাফিক এবং যার মধ্যে এর কোন

একটি পাওয়া যায় সে তা ত্যাগ না করা পর্যন্ত তার মধ্যে তা মনুাফিকীর একটি অভ্যাস হিসেবেই থাকে৷ সে

চারটি অভ্যাস হচ্ছে, কোন আমানত তাকে সোপর্দ করা হলে সে তার খেয়ানত করে, কখনো কথা বললে মিথ্যা

কথা বলে, প্রতিশ্রুতি দিলে ভংগ করে এবং যখনই কারোর সাথে ঝগড়া করে তখনই(নৈতিকতা ও সততার)

সমস্ত সীমা লংঘন করে৷ (বখুারী ও মসুলিম)

ইবনে কাসীর:



ফী যিলালিল কোরআন:





Verse 9:
وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ﴾

এবং নিজেদের নামাযগুলো রক্ষণাবেক্ষণ করে (and those who are ˹properly˺ observant of their

prayers.)

তাফহীম:
ওপরের খুশ'ূর আলোচনায় নামায শব্দ এক বচনে বলা হয়েছিল আর এখানে বহুবচনে নামাযগুলো বলা হয়েছে৷

উভয়ের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে এই যে, সেখানে লক্ষ ছিল মলূ নামায আর এখানে পৃথক পৃথকভাবে প্রতিটি ওয়াক্তের

নামায সম্পর্কে বক্তব্য দেয়া হয়েছে৷ নামাযগুলোর সংরক্ষণ-এর অর্থ হচ্ছে : সে নামাযের সময়, নামাযের

নিয়ম-কাননু, আরকান ও আহকাম মোটকথা নামাযের সাথে সংশ্লিষ্ট প্রত্যেকটি জিনিসের প্রতি পুরোপুরি নজর

রাখে ৷ শরীর ও পোশাক পরিচ্ছদ পাক রাখে ৷ অযু ঠিক মতো করে৷ কখনো যেন বিনা অযুতে নামায না পড়া

হয় এদিকে খেয়াল রাখে ৷ সঠিক সময়ে নামায পড়ার চিন্তা করে৷ সময় পার করে দিয়ে নামায পড়ে না ৷

নামাযের সমস্ত আরকান পুরোপুরি ঠান্ডা মাথায় পূর্ন একাগ্রতা ও মানসিক প্রশান্তি সহকারে আদায় করে৷ একটি

বোঝার মতো তাড়াতাড়ি নামিয়ে দিয়ে সরে পড়ে না ৷ যা কিছু নামাযের মধ্যে পড়ে এমনভাবে পড়ে যাতে মনে

হয় বান্দা তার প্রভু আল্লাহর কাছে কিছু নিবেদন করছে, এমনভাবে পড়ে না যাতে মনে হয় একটি গৎবাধা বাক্য

আউড়ে শুধুমাত্র বাতাসে কিছু বক্তব্য ফুকে দেয়াই তার উদ্দেশ্য৷

ইবনে কাসীর:



ফী যিলালিল কোরআন:



Verse 10:

ئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ﴾ أُولَٰ
তারাই এমন ধরনের উত্তরাধিকারী যারা নিজেদের উত্তরাধিকার হিসেবে ফিরদাউস  লাভ করবে (Those are

the inheritors)

তাফহীম:
ফিরদৌস জান্নাতের সবচেয়ে বেশী পরিচিত প্রতিশব্দ ৷ মানব জাতির প্রায় সমস্ত ভাষায়ই এ শব্দটি পাওয়া যায় ৷ সংসৃ্কতে
বলা হয় পরদেষা, প্রাচীন কুলদানী ভাষায় পরদেসা, প্রাচীন ইরানী (যিন্দা) ভাষায় পিরীদাইজা,হিব্রু ভাষায় পারদেস,
আর্মেনীয় ভাষায় পারদেজ , সুরিয়ানী ভাষায় ফারদেসো, গ্রীক ভাষায় পারাডাইসোস , ল্যাটিন ভাষায় প্যারাডাইস এবং
আরবী ভাষায় ফিরদৌস ৷ এ শব্দটি এসব ভাষায় এমন একটি বাগানের জন্য বলা হয়ে থাকে যার চারদিকে পাচিল দেয়া
থাকে, বাগানটি বিসৃ্তত হয় , মানষুের আবাসগৃহের সাথে সংযুক্ত হয় এবং সেখানে সব ধরনের ফল বিশেষ করে আংগুর
পাওয়া যায় ৷বরং কোন ভাষায় এর অর্থের মধ্যে একথাও বঝুা যায় যে , এখানে বাছাই করা গৃহপালিত পশু-পাখিও
পাওয়া যায়৷ কুরআনের পূর্বে আরবদের জাহেলী যুগের ভাষায় ও ফিরদৌস শব্দের ব্যবহার ছিল৷ কুরআনে বিভিন্ন
বাগানের সমষ্টিকে ফিরদৌস বলা হয়েছে৷ যেমন সূরা কাহফে বলা হয়েছে: --------------- তাদের আপ্যায়নের জন্য
ফিরদৌসের বাগানগুলো আছে৷ এ থেকে মনের মধ্যে যে ধারণা জন্মে তা হচ্ছে এই যে, ফিরদৌস একটি বড় জায়গা,
যেখানে অসংখ্য বাগ- বাগিচা – উদ্যান রয়েছে৷



ম'ুমিনেদর ফিরেদৌসের অধিকারী হবার বিষয়টির ওপর সূরা ত্বা-হা (৮৩ টীকা) ও সূরা আল আম্বিয়া (৯৯ টীকা) যথেষ্ট
আলোকপাত করা হয়েছে৷

ইবনে কাসীর:





Verse 11:

الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفرِْدَوْسَ هُمْ فيِهَا خَالدُِونَ﴾
এবং সেখানে তারা থাকবে চিরকাল৷ (Paradise as their own.1 They will be there forever.)

তাফহীম:

এ আয়াতগুলেতে চারটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়বস্তু বর্ণনা করা হয়েছে:



এক: যারাই কুরআন ও মহুাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথা মেনে নিয়ে এ গুণাবলী নিজেদের মধ্যে

সৃষ্টি করবে এবং এ নীতির অনসুারী হবে তারা যে কোন দেশ, জাতি ও গোত্রের হোক না কেন অবশ্যই তারা

দনুিয়ায় ও আখেরাতে সফলকাম হবে৷

দইু: সফলতা নিছক ঈমানের ঘোষণা, অথবা নিছক সৎচরিত্র ও সৎকাজের ফল নয়৷ বরং উভয়ের সম্মিলনের

ফল৷ মানষু যখন আল্লাহর পাঠানো পথনিদের্শ মেনে চলে এবং তারপর সে অনযুায়ী নিজের মধ্যে উন্নত

নৈতিকতা ও সৎকর্মশীলতা সৃষ্টি করে তখন সে সফলতা লাভ করে৷

তিন: নিছক পার্থিব ও বৈষয়িক প্রাচুর্য ও সম্পদশালিতা এবং সীমিত সাফল্যের নাম সফলতা নয়৷ বরং তা

একটি ব্যাপকতর কল্যাণকর অবস্থার নাম৷ দনুিয়ার ও আখেরাতে স্থায়ী সাফল্য ও পরিতৃপ্তিকেই এ নাএম

অভিহিত করা হয়৷ এটি ঈমান ও সৎকর্ম ছড়া অর্জি ত হয় না৷ পথভ্রষ্টদের সাময়িক সমদৃ্ধি ও সাফল্য এবং সৎ

মমুিনদের সাময়িক বিপদ আপদকে এ নীতির সাথে সাংঘর্ষিক গণ্য করা যেতে পারে না৷

চার: ম'ুমিনদের এ গুণাবলীকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মিশনের সত্যতার প্রমাণ হিসেবে পেশ করা

হয়েছে৷ আবার এ বিষয়বস্তুটিই সামনের দিকের ভাষণের সাথে এ আয়তাগুলোর সম্পর্ক কায়েম করে৷ তৃতীয়

রুকূ'র শেষ পর্যন্ত সমূ্পর্ণ ভাষণটির যুক্তির ধারা যেভাবে পেশ করা হয়েছে তা হচ্ছে এই যে, শুরুতে আছে

অভিজ্ঞতা প্রসূত যুক্তি৷ অর্থাৎ এ নবীর শিক্ষা তোমাদেরই সমাজের ব্যক্তিবর্গের মধ্যে এ বিশেষ ধরনের জীবন,

চরিত্র, কর্মকাণ্ড, নৈতিকতা ও গুনাবলী সৃষ্টি করে দেখিয়ে দিয়েছে৷ এখন তোমরা নিজেরাই ভেবে দেখো, এ

শিক্ষা সত্য না হলে এ ধরণের কল্যাণময় ফল কিভাবে সৃষ্টি করতে পারতো? এরপর হচ্ছে প্রত্যক্ষ দর্শনলব্ধ যুক্তি৷

অর্থাৎ মানষুের নিজের সত্তায় ও চারপাশের বিশ্বে যে নিদর্শনাবলী পরিদষৃ্ট হচ্ছে তা সবই তাওহীদ ও আখেরাতের

এবং মহুাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রদত্ত শিক্ষার সত্যতার সাক্ষ দিচ্ছে৷ তারপর আসে ঐতিহাসিক

যুক্তিগুলোতে বলা হয়েছে, নবী ও তাঁর দাওয়াত অস্বীকারকারীদের সংঘাত আজ নতুন নয় বরং একই কারণে

অতি প্রাচীনকাল থেকে তা চলে আসছে৷ এ সংঘাতের প্রতিটি যুগে একই ফলাফলের প্রকাশ ঘটেছে৷ এ থেকে

পরিষ্কার জানা যায়, উভয় দলের মধ্যে থেকে কে সত্য পথে ছিল এবং কে ছিল মিথ্যার পথে৷

ফী যিলালিল কোরআন:



Step 7: Lesson and Conclusion: Summary/conclusion from the
discussion above.

সংকলনে :
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